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আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হচ্ছে। এদিনে আমি মাতৃভাষাপ্রিয় বিশ্বের অগনিত বাঙালিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাপ্রেমী জনগোষ্ঠীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও শফিকসহ জানা-অজানা ভাষা শহীদ এবং সকল ভাষাসংগ্রামীকে। 
গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ, দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে যাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা।
সুধিমন্ডলী,
শিশু প্রথম যে ভাষায় কথা বলে সেটি তার মায়ের ভাষা। মাতৃভাষাকে ঘিরেই আমরা বেড়ে উঠি। আবেগ, অনুভূতি, প্রকাশ করি। মাতৃভাষা আমাদের অস্তিত্ব। 
জাতির পিতা বলেছেন, ‘‘মাতৃভাষার অপমান কোন জাতি সহ্য করতে পারে না।’’ এ কারণেই মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বাঙালি ঢেলে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত। সারাবিশ্বের একমাত্র জাতি হিসাবে অর্জন করেছে ভাষাশহীদের গৌরব। 
দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর প্রথমেই আঘাত আসে বাঙালির ভাষার উপর। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। সূচনালগ্নেই জাতির পিতা এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।
ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয় কিন্তু এবার তিনি আর মুক্তি পান নি। কখনও জেলে, কখনওবা হাসপাতালে থেকে তিনি বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ভাষা আন্দোলনের দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি ১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে কারাগারে ১১ দিন একটানা অনশন করেন। 
কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেক বীর ভাষাযোদ্ধা। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পাই মাতৃভাষার অধিকার।
সুধিবৃন্দ,
ভাষা আন্দোলন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং জীবনাচরণকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছে। এরফলেই বাংলার মাটিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন শক্তভিত্তি পায়। সাহসী বাঙালি আরও সাহসী হয়ে উঠে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এ দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমানের শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ৬-দফা ঘোষণা করেন। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্ররা ১১-দফা আন্দোলন শুরু করে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালি তার শক্তি প্রকাশ করে। সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। 
এরপরের ইতিহাস সবারই জানা। বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় অসম যুদ্ধ। বীর বাঙালি জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে। ছিনিয়ে আনে লাল সবুজের পতাকা। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আমরা অর্জন করি মহান স্বাধীনতা। 
সুধিমন্ডলী,
বাঙালি সংস্কৃতির উপর বার বার আঘাত এসেছে। স্বাধীনতার পর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সপরিবারে হত্যা করা হয় জাতির পিতাকে। বাংলাদেশে নেমে আসে এক অন্ধকার অধ্যায়। ভাষা-সংস্কৃতির চর্চা থেমে যায়। সামরিক শাসকের বুটের তলায় পিষ্ট হয় গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সদ্য স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রা।
দীর্ঘ ২১ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পূনরায় সরকার গঠন করে। আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি আবার প্রাণ ফিরে পায়।
আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলেই ইউনেস্কো ১৯৯৯ সনের ১৭ই নভেম্বর বাঙালির মহান ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। 
এ উদ্যোগের প্রথম দিকে কানাডা প্রবাসী বাঙালি রফিক ও সালাম এবং মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। ইউনেস্কো-র সঙ্গে যোগাযোগের এক পর্যায়ে তাঁরা জানান, এ প্রস্তাব কোন সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে আসতে হবে। আমি এবং আমার সরকার তা অবহিত হওয়া মাত্রই অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং সফল হই। সারা পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের মাতৃভাষাকে সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে দিনটি আজ সারাবিশ্বে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। 
আমরা ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেই। ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানকে সাথে নিয়ে আমি এ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়। 
কিন্তু পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট এর কাজ বন্ধ করে দেয়। তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজই শুধু বন্ধ করেনি, তারা বন্ধ করেছিল আমাদের নেওয়া সকল উন্নয়ন প্রকল্প। বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানী কায়দায় দেশ চালাতে শুরু করে। তারা দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করে। জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটায়। ’৭১ এর মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের গাড়ীতে তুলে দেয় জাতীয় পতাকা। এসময় বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রযাত্রা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়।
সুধিবৃন্দ,
জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করে। আমরা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজসহ বন্ধ থাকা অসংখ্য প্রকল্পের কাজ আবার শুরু করি। ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন পাস হয়। একই বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আমি এই ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করি। 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নতুন। পর্যায়ক্রমে এর একাডেমিক সুবিধাদি ও ভৌত অবকাঠামো তৈরি হচ্ছে। এরই মধ্যে ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে তা সমৃদ্ধ হচ্ছে। আমাদের ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ এবং এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির ভাষার পরিচয় জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়েছে। আমি আশা করি, অচিরেই বিশ্বের সকল মাতৃভাষা জাদুঘরের চার দেয়ালে শোভা পাবে।
আমাদের সরকার ইতোমধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্তত একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা হবে। ইনস্টিটিউট সম্প্রতি ‘বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’ কর্মসূচি সম্পাদন করছে। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ‘বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’র মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাষিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা অবহিত হতে পারব। যা রাষ্ট্রের ভাষাপরিকল্পনা ও ভাষাব্যবস্থাপনা পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও সহজ করবে। 
এই ইনস্টিটিউটে নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমার প্রত্যাশা, এ ধারা অব্যাহত থাকবে।
আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে প্রকৃত অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ইতোমধ্যে এই ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো’র ক্যাটাগরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব ইউনেস্কোর মহাপরিচালকে পাঠানো হয়েছে। ইউনেস্কোর ফিজিবিলিটি টিম ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে রিপোর্ট প্রদান করেছে। আমার প্রত্যাশা, ২০১৬ সালের মধ্যে ইনস্টিটিউট এ মর্যাদা লাভ করবে। 
সুধিমন্ডলী,
জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে জাতির পিতা বাংলা ভাষার মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমি জাতির পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে আসছি। 
 আমি জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেছি। বাংলা ভাষাকে আমরা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে চাই। এক্ষেত্রে বিশ্বের সকল বাংলাভাষাভাষীদের আমি এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
কোন ভাষার প্রকৃত বিকাশ তখনই হতে পারে, যখন ভাষাটি জ্ঞান-বিজ্ঞানচ্চর্চা ও প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হয়। আমরা বাংলাদেশে তা শুরু করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প যখন আমরা ঘোষণা করি তখন অনেকেই দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু এর সুফল এখন জাতি ভোগ করছে। মোবাইল সেটে বাংলা কী-প্যাড ব্যবহার ও বাংলা ডোমেইন চালু করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 
দেশের ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করতে আমরা যখন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি, তখন বিএনপি-জামাত-শিবির তাদের সহিংস কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতিকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তারা শিশু, নারীসহ সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে। গবাদিপশু, খাদ্যবাহী গাড়ীও তাদের এ নৃশংসতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। আমি সংস্কৃতিবান প্রতিটি নাগরিককে এ অপ-রাজনীতি প্রতিহত করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
আমরা চাই, আমাদের আগামী প্রজন্ম প্রকৃত শিক্ষা, দেশপ্রেম এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করে বেড়ে উঠুক। এজন্য তাদের ভাষার সঠিক ব্যবহার রপ্ত করাতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে।
বাংলাভাষার ব্যবহার ও চর্চায় আমি গণমাধ্যম এবং বিনোদন মাধ্যমগুলোকে আরও যত্নবান হওয়ার আহবান জানাই।
বাংলাভাষার আঞ্চলিক রূপগুলো অসাধারণ। এছাড়াও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির ভাষা ও লিপিসমূহ আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক। আমাদের দেশের ও বিশ্বের লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোকে রক্ষা করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিবে বলে আমার প্রত্যাশা।
আমি আশা করি, ২১শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন বিশ্বের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সমুন্নত রাখবে। অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও বৈষম্য দূর করে মানবীয় গুণের বিকাশ ঘটাবে।
আসুন, আমরা বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে একতাবদ্ধ হই।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

3

